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নববর্ষ উদযাপন করার বিধান 


সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদেরকে সর্বোত্তম 
দীনের অনুসারী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের উম্মত হওয়ার তাওফিক দান 
করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহর 
উপর, যিনি আমাদেরকে কল্যাণকর সকল পথ বাতলে দিয়েছেন 
এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে সতর্ক করেছেন। আরো সালাত 
ও সালাম বর্ষিত হোক তার পরিবারবর্গ ও সাথীদের উপর, যারা 
তার আনীত দীন ও আদর্শকে যথাযথভাবে পরবর্তী উম্মতের 
নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের 
সুন্দরভাবে অনুসরণ করবে সবার উপর । অতঃপর: 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
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আমল কর, [যখন] ব্যক্তি ভোর করবে মুমিন অবস্থায়, সন্ধ্যা 
করবে কাফির অবস্থায়; অথবা সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায়, ভোর 
করবে কাফির অবস্থায় । মানুষ তার দীনকে বিক্রি করে দিবে 


দুনিয়ার সামান্য বিনিময়ে”।' আমরা বর্তমান ফেতনার সে 
অন্ধকারে বাস করছি, আমাদের চারপাশে ঘোর অন্ধকার: মূর্খতার 
অন্ধকার, সঠিক পথ খুজে পাওয়া দুগ্কর। বিশেষ করে ইহুদি- 
খৃস্টান ও কাফেরদের সংস্কৃতি আমাদের ঘাস করে রেখেছে। 
আমরা তাতে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে পড়েছি । নিজেদের দীন ও 
আদর্শের পরিবর্তে তাদের কালচার ও আবিষ্কৃত উপলক্ষে মেতে 
আছি। উম্মতের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যার আশঙ্কা করেছেন এবং যার থেকে তিনি উম্মতকে বারবার 
সতর্ক করেছেন। আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন: 
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করবে বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে; তারা যদি গুইসাপের গর্তে 
ঢুকে তোমরা অবশ্যই তাদের অনুসরণ করবে; আমরা বললাম: হে 
আল্লাহর রাসূল, ইহুদি ও খৃস্টান? তিনি বললেন: তবে কে”?* 


! মুসলিম: (১৭৩) 
* বুখারি: (৩২২১), মুসলিম: (৪৮২৮), 


ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে ও 
গুঁইসাপের গর্তের উদাহরণ পেশ করার অর্থ কঠিনভাবে তাদের 
অনুসরণ করা। এ অনুসরণ অর্থ কুফরি নয়, বরং পাপাচার ও 
ইসলামের বিরোধিতায় তাদের অনুকরণ করা উদ্দেশ্য। এটা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট মুজিজা, তিনি যার সংবাদ 
দিয়েছেন আমরা তা চাক্ষুষ দেখছি”।১ 

সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ শরিয়তে নিষিদ্ধ কর্ম সম্পর্কে সংঘটিত হওয়ার 
পূর্বে সংবাদ দেয়ার অর্থ আমাদেরকে তাদের কথা ও কর্মের 
সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করা। কোন মুমিনের উদ্দেশ্য 
এতে ভালো হলেও বাহ্যিকভাবে তাদের মিল প্রকৃত অর্থে তাদের 
কর্ম হিসেবে গণ্য হবে”।* 

মুনাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “এ সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এক মুজিজা। আজ তার উম্মতের বড় এক গোষ্ঠী 
কৃষ্টি-কালচার, যানবাহন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও যুদ্ধ ইত্যাদির 
নীতিতে পারস্যের অনুসরণ করছে। আবার ইহুদি-খৃস্টানদের 
করা, যার ফলে মূর্খরা তার ইবাদতে মগ্ন হয়েছে, ঘুষ গ্রহণ করা, 


১ ইমাম নববি কর্তৃক “সহি মুসলিমের ব্যাখ্যা” গ্রন্থ: (১৬/১৮৯) 
* আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ: (২/১৪২) 
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ত্যাগ করে ছুটি কাটানো ইত্যাদি বিষয়ে”।$ 
এ যুগে তাদের অন্ধানুকরণ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে 
পার্থিব শৌর্য-বীর্য ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে তারা রীতিমত 
অনেক মুসলিমের জন্য ফেতনায় পরিণত হয়েছে। ইলেকট্রিক 
প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ঘরে ঘরে নিমিষে 
পৌঁছে যাচ্ছে তাদের আচার-অনুষ্ঠান। তারা যাই করে মুসলিমের 
একাংশ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাদের উৎসব, সংস্কৃতি ও 
ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করে, তাতে যোগ দেয় ও আনন্দ 
করে। কি নববর্ষ, কি মৃত্যু বার্ষিকী, কি জন্ম বার্ষিকী, কি বিবাহ 
বার্ষিকী, কি বাবা দিবস, কি মা দিবস, কোন কিছুতেই কুণ্ঠাবোধ 
নেই । তারা করছে তাই আমরা করছি । ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধ ও 
কুফর-শিরক ভেবে দেখার ফুরসত নেই । তারা দীন থেকে দুরে 
সরে গেছে, ভুলে গেছে ইসলামী আদর্শ ও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের বাণী: 
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“যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখল সে তাদের 
অন্তর্ভুক্ত”।$ এতো কঠোর হুশিয়ারি সত্বেও মুসলিম তাদের 


‘ ফায়দুল কাদির: (৫/২৬২) 
‘ আবু দাউদ: (৩৫১৪) 


অনুসরণে ঘটা করে প্রতিবছর “খথার্টিফাস্ট” উদযাপন করে। অথচ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরোধিতা করার 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
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“তোমরা বার্ধক্যকে পরিবর্তন কর, কিন্তু ইহুদিদের সাথে মিল রেখ 
না”।” ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
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“তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর, মুছ ছোট কর ও দাঁড়ি লম্বা 
কর” ।$ ইব্‌ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “আল্লাহর কিতাব, 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত, খোলাফায়ে 
রাশেদিনের আদর্শ ও সকল আলেম একমত যে, মুশরিকদের 
বিরোধিতা করতে হবে এবং তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা যাবে 
না”।? কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে 


” তিরমিজি: (১৬৭১), আহমদ: (১৩৬১), ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আবু হুরায়রার হাদিস 
সহি ও হাসান 

মুসলিম: (৩৮৭) 

’ মাজমুউল ফতোয়া: (২৫/৩২৭) 


কোন কওমের সাথে সামঞ্জস্য রাখল, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত” ।'ণ এ 
প্রসঙ্গে ইব্‌ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “এ হাদিসের সর্বনিম্ন 
দাবি তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম, যদিও হাদিসের বাহ্যিক 
অর্থের দাবি কুফরি”।'' ইব্নুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 
“এর রহস্য বাহ্যিক সাদৃশ্য মানুষকে নিয়ত ও আমলের সাদৃশ্যের 
দিকে ধাবিত করে”।* তিনি আরো বলেন: “কিতাবি ও অন্য 
কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে একাধিক জায়গায় নিষেধাজ্ঞা 
এসেছে, কারণ বাহ্যিক সামঞ্জস্য আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যের দিকে 
ধাবিত করে, যখন আদর্শের সাথে আদর্শ মিলে যায়, তখন 
অন্তরের সাথে অন্তর মিলে যায়” ৷ সানআনি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 
“এ হাদিস প্রমাণ করে যে ব্যক্তি ফাসেক অথবা কাফের অথবা 
বিদআতির সাথে পোশাক অথবা যানবাহন অথবা কোন বিষয়ে 
মিল রাখল, যা তাদের নিদর্শন, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। ফকিহগণ 
বলেছেন: কেউ যদি কাফেরদের সাথে মিল রেখে তাদের মত 
হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করে, তাহলে সে কাফের। আর এ বিশ্বাস 


আবু দাউদ: (৩৫১৪), আহমদ: (৫১০৬), ইব্ন হিব্বান হাদিসটি সহি বলেছেন। ইব্ন তাইমিয়াহ 
রহ. বলেন: “এ সনদ জাইয়্যেদ”। অর্থাৎ সনদের রাবিগণ গ্রহণযোগ্য । ইকতিদাউস সিরাতুল 
মুস্তাকিম: (১/২৪০), হাফেজ ইব্ন হাজার রহ. বলেন: এ হাদিসটি আবু দাউদ সহি সনদে বর্ণনা 
করেছেন। ফাতহুল বারি: (১১/৪৪৩) 

" আলফুরু; (১/৩৪৮) 

* হইলামুল মুয়াক্কিয়িন: (২/১০৭) 

£ ত্থগাসাতুল লাহফান 


পোষণ না করলে তারা ইখতিলাফ করেছেন। কেউ বলেছেন: 
কাফের, হাদিসের বাহ্যিক দাবি তাই । কেউ বলেছেন: কাফের বলা 
হবে না, বরং তাকে শাস্তি দেয়া হবে” ।** 


নববর্ষ উদযাপন করা হারাম 

বাংলা নববর্ষ ‘পহেলা বৈশাখ’, ইংরেজি নববর্ষ ‘থার্টিফাস্ট’ কিংবা 
হিজরি নববর্ষ পালন করা হারাম । ইব্‌ন কাসির রাহিমাহুল্লাহ 
বলেন: “কোন মুসলিমের সুযোগ নেই কাফেরদের সামঞ্জস্য গ্রহণ 
করা, না তাদের ধর্মীয় উৎসবে, না মৌসুমি উৎসবে, না তাদের 
কোন ইবাদতে ৷ কারণ আল্লাহ তাআলা এ উম্মতকে সর্বশেষ নবী 
দ্বারা সম্মানিত করেছেন, যাকে পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী দীন দেয়া 
হয়েছে। যদি মুসা ইব্‌ন ইমরান জীবিত থাকত, যার উপর 
তাওরাত নাযিল হয়েছে; কিংবা ঈসা ইব্ন মারইয়াম জীবিত 
থাকত, যার উপর ইঞ্জিল নাযিল হয়েছে; তারাও ইসলামের 
অনুসারী হত। তারাসহ সকল নবী থাকলেও কারো পক্ষে পরিপূর্ণ 
ও সম্মানিত শরিয়তের বাইরে যাওয়ার সুযোগ থাকত না। অতএব 
মহান নবীর আদর্শ ত্যাগ করে আমাদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব 
এমন জাতির অনুসরণ করা, যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট, মানুষকে পথ 
ভ্রষ্টকারী ও সঠিক দীন থেকে বিচ্যুত। তারা বিকৃতি, পরিবর্তন ও 


* সুবুলুস সালাম: (২০১৮) 


অপব্যাখ্যা করে আসমানি ওহির কোন বৈশিষ্ট্য তাদের দীনে 
অনুসরণ করা হারাম, তার উপর যত আমল করা হোক আল্লাহ্‌ 
গ্রহণ করবেন না৷ তাদের ধর্ম ও মানব রচিত ধর্মের মধ্যে কোন 
পার্থক্য নেই। আল্লাহ যাকে চান সঠিক পথের সন্ধান দান 
করেন” 
করতে পারি না। তারা অভিশপ্ত ও গোমরাহ। এসব তাদের 
বানানো উৎসব, কুসংস্কার ও পাপ কম। ইহুদিদের সম্পর্কে 
আল্লাহ বলেন: 
26 EL 541545 e400 6 ET S854 L3G Gl G2) 
Elf 5 al SG EE; ceil Ces Et GE EC; 
ie HL 55 BG SF s SSS Ul; El Cf; 
[£1: LO SL YS SG 
“ইহুদিদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা কালামসমূহকে তার স্থান 
থেকে পরিবর্তন করে ফেলে এবং বলে, ‘আমরা শুনলাম ও অমান্য 
করলাম’ । আর তুমি শোন না শোনার মত, তারা নিজেদের জিহ্বা 


* আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: (২/১৪২) 


বাঁকা করে এবং দীনের প্রতি খোঁচা মেরে বলে, 'রাইনা'।'€ আর 
OE OEE ER TE EOE TEE 
শোন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ’ তাহলে এটি হত তাদের জন্য 
কল্যাণকর ও যথার্থ। কিন্তু তাদের কুফরির কারণে আল্লাহ 
তাদেরকে লানত করেছেন। তাই তাদের কম সংখ্যক লোকই 
ঈমান আনে” ৷ 
খৃস্টানদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলে: 
ds L355 C5 US 120 lice GS Les BN Sl 543) 
VE cy Al LER docs all 055 ENE sll 24 CE 
[Nt SUN LO SS 
গ্রহণ করেছিলাম । অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, 
তারা তার একটি অংশ ভুলে গেছে। ফলে আমি তাদের মধ্যে 
কেয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও ঘৃণা উস্‌কে দিয়েছি এবং তারা 
যা করত সে সম্পর্কে অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে অবহিত 
করবেন” 8 


* আরবীতে ‘রাইনা’ শব্দের অর্থ ‘আমাদের তত্ত্বাবধান করুন’ ইহুদিরা শব্দটিকে বিকৃত করে 
উচ্চারণ করত, যা তাদের ভাষায় (হিক্রুতে) গালি হিসেবে ব্যবহৃত হত। 

” সূরা নিসা: (৪৬) 

* সূরা নিসা: (১৪) 


ll 


তার অধিকাংশ ইহুদি, খৃস্টান ও মুশরিকদের তৈরি সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হলে আমরা আকিকা ত্যাগ করে খাতনার সময় ঘটা করে অনুষ্ঠান 
করি। খাতনা করা সুন্নত, এতে কোন অনুষ্ঠান নেই, তাতে আমরা 
অনুষ্ঠান করি, এদিকে আকিকা দেয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, অথচ আমরা তাই ত্যাগ করছি। আমরা কি 
এতটাই নির্বোধ বনে গেলাম! আমরা প্রতিদিন কমপক্ষে সতেরো 
বার সূরা ফাতেহা পাঠ করে সিরাতে মুস্তাকিমের প্রার্থনা করি, 
বাস্তবে আমরা যা ত্যাগ করছি, অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পথ ও সুন্নত। কমপক্ষে সতেরো বার অভিশপ্ত ও 
পথভ্রষ্টদের রাস্তা থেকে পানাহ চাই, অথচ বাস্তবে আমরা তাদের 
অনুসরণ করছি, অর্থাৎ ইহুদি ও খৃস্টানদের পথ। এ কেমন 
বৈপরীত্য! আমাদের অবচেতনতা যেন পাগলামিকেও হারমানায় । 


ইহুদি, খৃস্টান ও মুশরিকরা মুসলিমের শত্রু 

নববর্ষ উদযাপন করে আমরা যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছি, 
তারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের শত্রু। তারা কখনো আমাদের বন্ধু হবে 
না, যাবত আমরা আমাদের দীন ত্যাগ করে তাদের ধর্মের 
অনুসরণ না করি। তারা আমাদের দীন ও নবীকে নিয়ে উপহাস 
করে। ইরশাদ হচ্ছে: 

জা 93 5 552 E> Li al lies Jlrs: ey 
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(© Se iS LTE Hf SET Lilts 2 STG 
[ov :sStsU 
“হে মুমিনগণ, তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা 
তোমাদের দীনকে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে, 
তাদের মধ্য থেকে তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে 
ও কাফিরদেরকে। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি 
তোমরা মুমিন হয়ে থাক” ।!? অন্যত্র ঘোষণা দিচ্ছেন, যে তাদের 
দিকে ধাবিত হবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত । ইরশাদ হচ্ছে: 
5 bss FOG S720 SA LIE Nl od BS) 
(© hl BE Sats Yl SL te 2G ss GS 5 es 
[o\ :55U] 
“হে মুমিনগণ, ইহুদি ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন । নিশ্চয় 
আল্লাহ জালিম কওমকে হিদায়াত দেন না”।*০ অতএব তাদের 
ঈদ ও উৎসবে যোগ দেয়া, তাদের সমর্থন জানানো কিংবা কোন 
ধরণের সহায়তা করা নিজের দীনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা । 


* সূরা মায়েদা; (১৫৭) 
” সূরা মায়েদা: (৫১) 


মুসলিমের ঈদ 
প্রিয় পাঠক, আমাদেরকে ইসলামে স্বীকৃত উৎসব তথা ঈদের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের ঈদ একটি ইবাদত, যার 
দ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করি। এ ঈদের সংখ্যা তিনটি, 
চতুৰ্থ কোন ঈদ নেই জুমা, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদহা। আবু 
হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 
I abate esis 5 LE NW xs FS 8 Bs Oh 
CI 31S Nhs 
“নিশ্চয় জুমার দিন ঈদের দিন, অতএব তোমাদের ঈদের দিনকে 
তোমরা সিয়ামের দিন বানিয়ো না, তবে তার পূর্বে কিংবা পরে 
যদি সিয়াম রাখ, তাহলে পার” ।*! আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
yd SATIS 0 EG SEA Le Ad Fh 
15 JE ELE ICs CAE 1 CANIS GE 
EA Ue HE Up AID 55 6) 5 He dh bs 
UBD E55 FSS 
“নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করলেন, 


* আহমদ: (৭৮২৫), সহি ইব্ন খুজাইমাহ: (২১৫৫), হাকেম: (১৬৩০), তিনি হাদিসটি সহি 
বলেছেন। 
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তখন তাদের দু’টি দিন ছিল, যেখানে তারা খেলা-ধুলা করত । 
তিনি বললেন: এ দু’টি দিন কি? তারা বলল: আমরা এতে জাহিলি 
যুগে খেলা-ধুলা করতাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার পরিবর্তে তার 
চেয়ে উত্তম দু’টি দিন দিয়েছেন: ঈদুল আদহা ও ঈদুল ফিতর” ।** 
ইব্‌ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “এ হাদিস প্রমাণ করে 
কাফেরদের উৎসব পালন করা হারাম। কারণ নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের জাহিলি দুই ঈদের উপর বহাল 
রাখেননি । রীতি মোতাবেক তাতে খেলা-ধুলার অনুমতি দেননি। 
তিনি বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে পরিবর্তন করে 
দিয়েছেন। এর দাবি পূর্বের আমল ত্যাগ করা । কারণ বদল করার 
পর উভয় বস্তুকে জমা করা যায় না। বদল শব্দের অর্থ একটি 
ত্যাগ করে অপরটি গ্রহণ করা”।”? অতএব কোন মুসলিমের জন্য 
বৈধ নয় ইহুদি, খৃস্টান ও মুশরিকদের উৎসব পালন করা, যেমন 
নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসবসমূহ। 


* আবু দাউদ: (১১৩৪), আহমদ: (১৩২১০), হাকেম: (১১২৪), তিনি বলেন: এ হাদিসটি সহি, 
মুসলিমের শর্ত মোতাবেক, তবে বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেননি ইব্‌ন হাজার রহ. বলেন; এ 
হাদিসটি আবু দাউদ ও নাসায়ি রহ. সহি সনদে বর্ণনা করেছেন। বুলুগুল মারাম: (৯৩), ফাতহুল 
বারি: (৩/১১৩) 

2 ফায়দুল কাদির: (৪/৫১১) 


রাহমানের বান্দারা মুশরিকদের উৎসবে যোগ দেয় না: 

সূরা ফুরকানে আল্লাহ তাআলা বিশেষ বান্দাদের গুণাবলী উল্লেখ 
করেছেন। তাদের একটি বিশেষ গুণ, তারা কখনো কাফেরদের 
উৎসবে যোগ দেয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন: 

[ve :ob lO ES Lb ALLE BG 53 SEY Ay 
“আর যারা উৎসবে উপস্থিত হয় না এবং যখন তারা অনর্থক 
কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে তখন সসম্মানে চলে যায়”।** 
তাবেয়ি মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: { 5,%া) অর্থ 
খৃস্টানদের ঈদ’, মুজাহিদ, রাবি ইব্‌ন আনাস ও দাহহাক 
রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ বলেন: { 5%} অর্থ মুশরিকদের ঈদ। 
ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: { 5,%া) অর্থ “জাহেলি যুগে 
প্রচলিত তাদের একটি খেলনা” । আমর ইব্ন মুররাহ রাহিমাহুল্লাহ 
বলেন: { 5;%া)} অর্থ “রহমানের বান্দারা মুশরিকদের শিরকি 
কাজের দিকে ধাবিত হয় না এবং তাদের সাথে মিশে না”। 
শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ এসব বাণী নকল 
করে বলেন: তাবেয়িদের এ অর্থ এবং যারা বলেন: { 55%)» অর্থ 


* সূরা ফুরকান: (৭২) 
*5 খুস্টানদের ধারণা মতে ঈসা আলাইহিস সালাম যে দিন বায়তুল মাকদিসে প্রবেশ করেছেন, সে 
দিন তারা ঈদ উৎযাপন করত। সে ঈদের কথা আল্লাহ এখানে বলেছেন। 
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শিরক বা জাহেলি যুগের মূর্তি, বা অশ্লীল মেলা ও যাত্রা, বা 
গানবাদ্য ইত্যাদি অর্থে কোন বৈপরীত্য নেই, কারণ পূর্বসূরিরা 
এভাবে তাফসির করতেন। তারা শ্রোতার অবস্থা ও প্রয়োজনের 
খাতিরে এক বস্তুকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করতেন। আর যারা 
বলেন: 5,%া 5,345) অর্থ “তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না”, তাদের 
ব্যাখ্যা সঠিক নয়, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: 5,5) 
55% তিনি 55%, 554% ) বলেননি ৷ অৰ্থাৎ ০ উপসৰ্গ যোগে 
বলেননি । আরবরা কোথাও উপস্থিত হলে বলে: |১$ ০০৫৯ আমি 
সেখানে উপস্থিত হয়েছি, অর্থাৎ ১&৯ ক্রিয়ার সাথে = উপসর্গ 
যোগ করেন না৷ ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: 

“যুদ্ধে যে উপস্থিত হবে তার জন্যই গণিমত”।*6 এভাবে তারা 
উপস্থিতির জন্য > ক্রিয়া ব্যবহার করেন ০ উপসর্গ ব্যতীত ৷ 
আর যখন কেউ বলে: |=, ৬৯৫৯ তার অর্থ আমি তার সংবাদ 
দিয়েছি। অতএব আরবদের ব্যবহার থেকেও প্রমাণ হয় ১) 
{553 554% অৰ্থ “তারা কাফেরদের উৎসবে উপস্থিত হয় না, 
যদি { 5,%া) অর্থ “তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না” হত, তাহলে ১৫ 
ক্রিয়ার পর ০ উপসর্গ যোগ হত, যেমন আরবদের রীতি । অতএব 


* সুনানে সায়িদ ইব্‌ন মানসুর: (২৭৯১) 


এখানে আল্লাহ কাফেরদের ঈদ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন এবং 
বলেছেন রহমানের বান্দারা সেখানে হাজির হয় না। যখন তাদের 
ঈদ ও উৎসবসমূহ দেখা ও সেখানে উপস্থিত হওয়া সমীচীন নয়, 
তখন তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করা ও একাত্মতা পোষণ করা 
কত বড় জঘন্য অপরাধ সহজে অনুমেয়”।*” 
ইব্‌ন কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 5,%া 544% সু অর্থ “তারা 
কাফেরদের উৎসবে উপস্থিত হয় না” স্পষ্টভাবে বুঝে আসে। এ 
জন্য হয়তো আল্লাহ পরবর্তীতে বলেছেন: ৫% 1, 2,33; 
“এবং যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে তখন 
সসম্মানে চলে যায়” ।*8 অর্থাৎ তারা সেখানে উপস্থিত হয় না, যদি 
কখনো ঘটনাক্রমে তার পাশ দিয়ে যেতে হয়, তারা চলে যায়, 
কিন্তু তার কোন বিষয় দ্বারা নিজেদেরকে কলুষিত করে না। এ 
জন্য আল্লাহ বলেছেন: ৩55 1,%% সম্মানের সাথে চলে যায় । 
একদা ইব্‌ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু গানবাদ্যের পাশ দিয়ে 
সেগুলোকে উপেক্ষা করে অতিক্রম করেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 

AS tl Se G3 | 22) 
“ইব্‌ন মাসউদ সকাল ও সন্ধ্যা করেছে সম্মানের সাথে”। অতঃপর 


” ইকতিদাউস সিরাতুল মুস্তাকিম: (১/৪২৬) 
* সূরা ফুরকান: (৭২) 


তাবেয়ি ইবরাহিম ইব্ন মায়সারাহ রাহিমাহুল্লাহ তিলাওয়াত করেন: 
5155 1,2 2440 1,54139 [এবং যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের 
পাশ দিয়ে চলে তখন সসম্মানে চলে যায়]”।* 


কাফেরদের সাথে ঘনিষ্ঠতা নিফাকি;: 
কাফেরদের সাথে সম্পর্ক রাখা, তাদের কাজ ও কর্মে সমর্থন বা 
সহায়তা দেয়া, সেখানে উপস্থিত হওয়া, তাদের থেকে লাভের 
আশায় হোক কিংবা ভয়ে হোক নেফাকের আলামত ৷ মদিনার 
যেসব মুনাফিকরা মুসলিমদের বিপর্যয় আশঙ্কা করে বাহ্যিক ও 
আভ্যন্তরীণ বন্ধুত্ব নিয়ে ইহুদি ও মঙ্কার কাফেরদের সাথে সম্পর্ক 
কায়েম করেছিল, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন: 
ea of i 4d ld 2 ERE | S52) 
SLAG Fle swe G3 Al EDL GEN at ts 
Lor 5SUN LO iu 
“সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা 
কাফিরদের মধ্যে (বন্ধুত্বের জন্য) ছুটছে। তারা বলে: ‘আমরা 
আশঙ্কা করছি যে, কোন বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে’। 
অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয় কিংবা তার পক্ষ 


” ত্থব্ন কাসির: (৬/১৩১) 


থেকে এমন কিছু, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে 
রেখেছে, তাতে লজ্জিত হবে” ।* ইব্‌ন কাসির রহ. বলেন: 55 
অর্থ সন্দেহ, দ্বিধা ও নিফাক। [৫&৯ 56,4১ অর্থ বাহ্যিক ও 
আভ্যন্তরীণ মহব্বত ও বন্ধুত্বের প্রস্তাব নিয়ে দ্রুত ছুটে যায়।' 
সন্দেহ নেই তাদের উৎসব পালন করা মানে তাদের সাথে 
বন্ধুত্বের বিনিময় করা, যা নেফাকের নিদর্শন, কোন মুসলিমের 
পক্ষে তা কখনো সম্ভব নয়। 


শুভ নববর্ষ বলা: 

আমরা চিন্তা করেছি কিংবা ভেবে দেখেছি যে, নববর্ষের শুরুতে 
যখন বলি, যাকেই বলি: “শুভ নববর্ষ”, কিংবা “হ্যাপি নিউ 
ইয়ার”? কার অনুসরণ করছি, কাকে বলছি ও কি বলছি? নিশ্চয় 
আমরা চিন্তা করিনি, চিন্তা করলে কখনো আমাদের বিবেক সায় 
দিত না কুফরি কথার পক্ষে, কিংবা তাদের শুভেচ্ছা জানানোর 
প্রতি, যারা ঈসা আলাইহিস সালামকে বলেছে স্বয়ং আল্লাহ, 
কখনো বলেছে আল্লাহর পুত্র, কখনো বলেছে তিনজনের তৃতীয় 
সত্বা । ইরশাদ হচ্ছে: 

dB DE SE Ge SPA GG Hf BF B56 Sl AG) 
” সূরা মায়েদা: (৫২) 


*! তাফসির ইব্ন কাসির: (৩/১৩২) 
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[Ye 45) 
“আর ইহুদিরা বলে, ‘উজাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে, 
“মাসীহ আল্লাহর পুত্র । এটা তাদের মুখের কথা, তারা সেসব 
লোকের কথার অনুরূপ বলছে যারা ইতঃপূর্বে কুফরি করেছে। 
আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংশ করুন, কোথায় ফেরানো হচ্ছে 
এদেরকে”??* অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে: 
LLIN os Lg FE LG HT IG ol io 55) 
SU {O 2d Sie te 5k Sl SL2d 65k C6 lies 
[YY 
জনের তৃতীয়জন’ । যদিও এক ইলাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ 
নেই । আর যদি তারা যা বলছে, তা থেকে বিরত না হয়, তবে 
অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব 
স্পর্শ করবে” ৷ অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে: 
[Ve 5500 (© L555 BF Endl 2 BT GTN Soll GS 55) 


* সূরা তওবা: (৩০) 
* সূরা মায়েদা; (৭৩) 
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মারইয়াম পুত্র মাসীহ’।?* অথচ ঈসা আলাইহিস সালাম কখনো এ 
কথা বলেননি ৷ তার কথা আল্লাহ নকল করেছেন এভাবে: 


Hl BS 8) ee 39 ঠ BL Pes 5 দেল J; 
ৰত Lal Ss Sell G5 S wf 25s EST le 2 SESE 
[Ye :saSU] 
“আর মাসীহ বলেছে, ‘হে বনি ইসারাঈল, তোমরা আমার রব ও 
তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর’। নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে 
দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর জালিমদের কোন 
সাহায্যকারী নেই” ।৯ 
তাদের কুফরি কথার কারণে আসামন, যমীন ও পাহাড়সমূহে 
কম্পন সৃষ্টি হয়, তারা ভীত হয়। ইরশাদ হচ্ছে: 
85 of © is JLT 45 BN LES Le SEE Sc Sy 
[40 0. 2A LO HG 5 Of GEE GS UG © HG GE 
“এতে আসমানসমূহ ফেটে পড়ার, যমীন বিদীর্ণ হওয়ার এবং 
পাহাড়সমূহ চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। কারণ 
তারা পরম করুণাময়ের সন্তান আছে বলে দাবি করে। অথচ 


* সূরা মায়েদা; (৭২) 
* সূরা মায়েদা; (৭২) 
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সন্তান গ্রহণ করা পরম করুণাময়ের জন্য শোভনীয় নয়” 6 
যারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে ও তার গোস্বার পাত্রে পরিণত 
কিভাবে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই, কিভাবে তাদের অনুসরণ করি 
এবং বলি নববর্ষের শুভেচ্ছা! ইব্নুল কায়্যিম জাওযি রাহিমাহুল্লাহ 
বলেন: “তাদেরকে তাদের কুফরি উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা 
জানানো সবার নিকট হারাম, যেমন বলা: “তোমার উৎসব সফল 
হোক”, “শুভ বড় দিন” অথবা এ জাতীয় অন্যান্য শব্দ, যা বর্তমান 
আমরা শুনতে পাই। এভাবে শুভেচ্ছা জানানোর ফলে যদিও সে 
কাফের হয় না, কিন্তু তার এ কর্ম হারাম কোন সন্দেহ নেই। 
কারণ প্রকারান্তরে এভাবে সে ক্রুশকে সেজদার প্রতি উদ্বুদ্ধ 
করছে! এ জাতীয় শুভেচ্ছা মদ্যপ, হত্যাকারী ও ব্যভিচারীকে 
শুভেচ্ছার জানানোর চেয়ে মারাত্মক। অথচ যে কবিরা গুনাহের 
জন্য শুভেচ্ছা জানাল, সে নিজেকে আল্লাহর শাস্তি ও গোস্বার জন্য 
প্রস্তুত করল”।” 

প্রিয় পাঠক, আপনার জন্য বৈধ নয় ইহুদি, খৃস্টান ও মুশরিকদের 
শুভেচ্ছা জানানো, তাদেরকে কার্ড উপহার দেয়া, বা তাদের 
উৎসবে কল্যাণ কামনা করা। 


% সূরা মারইয়াম: (৯১-৯৩) 
* আহকামু আহলিয যিম্মাহ। 
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মদদ দিচ্ছে এবং দেশে দেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত রয়েছে। আফসোস, ধেঁকায় লিপ্ত কতক মুসলিম তবুও 
তাদের শুভেচ্ছা জানায়! এরূপ কখনো ঠিক নয়, যেমন ঠিক নয় 
তাদের উপহার গ্রহণ করা, বরং তাদের মুখের উপর তা ফেরত 
দেয়াই শ্ৰেয় ৷ 

তাদের উৎসব ও কুফরিতে ব্যবহৃত বস্তুসমূহ বিক্রি করা, তৈরি 
করা ও বাজারজাত করা নিষেধ তাদের ইবাদত ও ধর্মীয় উৎসব 
পালনের জন্য কমিউনিটি সেন্টার, হল রোম, হোটেল ও মাঠ ভাড়া 
দেয়া বৈধ নয়। শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ 
বলেন: “এমন কোন বস্তু বিক্রি করা বৈধ নয়, যার দ্বারা তারা 
ধৰ্মীয় উৎসব পালনে উপকৃত হয়”। অর্থাৎ তাদের নিকট এমন 
বস্তু বিক্রি করা যাবে না, যার দ্বারা কুফরি, গোমরাহি ও বাতিল 
ধর্মের উৎসব পালনে সক্ষম হয়। এসব পণ্য থেকে উপার্জিত 
মুনাফা হারাম। আর যে শরীর হারাম বস্তু দ্বারা সৃষ্ট তার জন্য 
জাহান্নাম শ্রেয় । 


নববর্ষ ও আমাদের সতর্কতা: 
আমরা বছরের অন্যান্য দিনের ন্যায় নববর্ষের দিনকে গণ্য করব। 
এতে কোন ধরণের অনুষ্ঠান করব না ও তাতে অংশ নেব না। 
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আমাদের সন্তানদের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখব, যেন তারা বিজাতীয় 
উৎসবে অংশ গ্রহণ না করে। ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
fh FE #2 Eb ls LE BEL 5 Eb ) 
Editi gy ts sds L235 24 Fe 5 dl ess 
EEE 
“তোমরা সবাই জিম্মাদার এবং তোমাদের সবাইকে তার 
জিম্মাদারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আমির জিম্মাদার, অনুরূপ 
ব্যক্তি তার পরিবারে জিম্মাদার । নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের 
জিম্মাদার। অতএব তোমরা সবাই জিম্মাদার এবং সবাইকে তার 
জিম্মাদারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে”।”ঃ অতএব যার অধীনে 
যারা রয়েছে তাদের দেখা-শুনা করা, দীন ও দুনিয়ার কল্যাণের 
পথ বাতলানো এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা তার 
দায়িত্ব। যে নিজ দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে, তার জন্য রয়েছে বড় 
প্রতিদান, আর যে নিজ দায়িত্বে অবহেলা করবে, কিয়ামতের দিন 
তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। 
নববর্ষ কিংবা এ জাতীয় উৎসবে আমরা মুসলিম অমুসলিম কারো 
সাথে উপহার আদান-প্রদান করব না, বিশেষ করে ঈসা 
আলাইহিস সালামের জন্মদিন ও ইংরেজি নববর্ষে । আমরা এতে 


3 বুখারি: (৪৮২৬), মুসলিম: (৩৪১৪) 
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ছুটি কাটাব না, না স্কুল-কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা 
করব। এ দিনের সংস্কৃতি হিসেবে কারো যোগাযোগ করব না। 
প্রিয় পাঠক, সন্তান কিংবা পরিবারের কোন সদস্যের আবদার 
রক্ষার্থে আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে তাদের উৎসব উদযাপন 
করা যাবে না। ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “যদি কেউ 
বলে: আমরা এগুলো ছোট বাচ্চা ও নারীদের জন্য করি, তাকে 
বলা হবে: সবচেয়ে হতভাগা সে ব্যক্তি যে আল্লাহর গোস্বার বস্তু 
দ্বারা পরিবার ও সন্তানকে সন্তুষ্ট করে। অতঃপর তিনি বলেন: 
আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন: 

HG BS NES ESI 9d ps EN BST IE 5) 
“যে অনারব দেশ বিচরণ করে, অতঃপর তাদের নওরোজ ও 
মেহেরজান উৎযান করে, তাদের সাথে তাকে উঠানো হবে”। 
তার এ কথার দাবি এসব কর্ম কবিরা গুনা এবং এ জাতীয় অল্প 
অপরাধ অধিক অপরাধের দিকে ধাবিত করে। তাই মুসলিমের 
কর্তব্য এ জাতীয় কর্মের পথ একেবারে বন্ধ করা এবং পরিবার ও 
সন্তানের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করা। বিদআত থেকে 
বিরত থাকা ইবাদত। কেউ বলবেন না: এর দ্বারা বাচ্চাদের 


% ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহুর বাণী নকল করেছেন বায়হাকি রহ., ইব্‌ন তাইমিয়াহ রহ. তার সনদকে 
সহি বলেছেন। 
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আনন্দ দেই! আপনি কি বাচ্চাদের বিনোদনের জন্য আল্লাহর 
গোস্বা ও শয়তানের সন্তুষ্টির বস্তু ব্যতীত কিছু পেলেন না! এগুলো 
কুফরির আলামত ও সীমালঙ্ঘন বৈ কিছু নয়?! আপনি খারাপ 
অভিভাবক, বস্তুত আপনি গড়ে উঠেছেন এভাবে” “9 


মুসলিম ভাই, আসুন কাফেরদের অনুসরণ ত্যাগ করে আমরা 
পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করি। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেন: 
il S53 As V5 ES JG LS LEE cal sy 
[AEA be GIES 5) 
“হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং 
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য 
স্পষ্ট শত্ৰু” ।“! 
অভিধানে ইসলাম শব্দের অর্থ দু'টি: (ক). আত্মসমর্পণ করা ও 
আনুগত্য স্বীকার করা৷ (খ). আল্লাহর জন্য ইবাদত একনিষ্ঠ করা । 
প্রথম অর্থের সমর্থনে আল্লাহ তাআলার বাণী: 
ES Gk oN; SE 3 x LA Ss HT 2 GY 
[Ar dls JMO S223 Sb; 
“ দেখুন: হাফেজ জাহাবি রহ. কর্তৃক রেসালাহ: ৯ ৯ 5 


“' সূরা বাকারা; (২০৮) 
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অথচ আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা তারই আনুগত্য করে 
ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদেরকে তারই নিকট প্রত্যাবর্তন 
করা হবে” ।** আরো ইরশাদ হচ্ছে: 
[Nev : SULA (© ntl AS TR 
“অতঃপর তারা উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং সে তাকে 
কাত করে শুইয়ে দিল”।*ঃ এ দুই আয়াতে ইসলাম অর্থ 
আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য করা । 
দ্বিতীয় অর্থ সমর্থনে আল্লাহ তাআলার বাণী: 
J BI IAL UALS Bol Bs Hd) AES 14S 5) 
[ce SLI KO a xc hl 
“আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহর কাছে নিজেকে 
সমর্পণ করে, সে তো শক্ত রশি আঁকড়ে ধরে। আর সকল 
বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই কাছে” “আরো ইরশাদ হচ্ছে: 
Sl SHEET LS AES Cdr 6 UU MLE SE CEE 2) 


oj 
PR 3% 


23 El Me 5 0 IE IO Gobel Sal Sal SAG 
AES SE SEED E CEA 
“আর যে নিজেকে নির্বোধ বানিয়েছে, সে ছাড়া কে ইবরাহিমের 


* সূরা আলে-ইমরান: (৮৩) 
* সূরা সাফফাত: (১০৩) 


“ সূরা লুকমান: (২২) 
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আদর্শ থেকে বিমুখ হতে পারে? আর অবশ্যই আমি তাকে 
দুনিয়াতে বেছে নিয়েছি এবং নিশ্চয় সে আখিরাতে নেককারদের 
অন্তর্ভুক্ত থাকবে । যখন তার রব তাকে বললেন: ‘তুমি আত্মসমর্পণ 
কর’ সে বলল, ‘আমি সকল সৃষ্টির রবের কাছে নিজেকে সমর্পণ 
করলাম’ “5 এ দুই আয়াতে ইসলামের অর্থ শিরক মুক্ত হয়ে 
আল্লাহর জন্য সকল প্রকার ইবাদত উৎসর্গ করা । তাই মুসলিম 
হতে হলে আমাদের দু'টি কাজ করতে হবে: এক. আল্লাহর নিকট 
আত্মসমর্পণ করা দুই. সকল প্রকার ইবাদত একনিষ্ঠভাবে তাকে 
উৎসর্গ করা। মাখলুকের নিকট প্রেরিত আল্লাহর সকল 
রেসালাতের শিক্ষা এটাই ছিল। এ ইসলাম আল্লাহর একমাত্র 
দীন । ইরশাদ হচ্ছে: 
[dls JO ELLY hf Lo 3 SY 
“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম” ৷“ নুহ আলাইহিস 
সালাম তার কওমকে বলছেন: 
lH S546 HB Nc AT 3 Sl CS tly 
[ve : S21 O Sel Ss 
“অতঃপর তোমরা যদি বিমুখ হও, তবে আমি তোমাদের কাছে 
কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহর 


“5 সূরা বাকারা: (১৩০-১৩১) 
“ সূরা আলে-ইমরান: (১৯) 
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দায়িত্বে। আর আমি আদিষ্ট হয়েছি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত 
হওয়ার” ।“’ ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে: 
32 58 Uy CLs GS 56 5; GIS NG G44 251 SE Ly 
[1 ols JMO HSS 
“ইবরাহিম ইহুদি ছিল না, নাসারাও ছিল না, বরং সে ছিল 
একনিষ্ঠ মুসলিম । আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না” ।*8 
কাবা নির্মাণের সময় ইবরাহিম ও ইসমাঈল নিজেদের ও সন্তানের 
জন্য মুসলিম হওয়ার দোয়া করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে: 
ESE 0 A ES HESS 5 A Gc Us Ey 
[NA ANG | Sl El He ডেড 
“হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং 
আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। 
আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন 
এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম 
”14? ইয়াকুব আলাইহিস সালামের মৃত্যুর সময় তার 
সন্তানেরা তাকে মুসলিম হিসেবে বেচে থাকার প্রতিশ্রর্মত 
দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে: 


“ সূরা ইউনুস: (৭২) 
* সূরা আলে-ইমরান: (৬৭) 
* সূরা বাকারা; (১২৮) 
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REL 
ont ধৰ 
“নাকি তোমরা সাক্ষী ছিলে, যখন ইয়াকুবের নিকট মৃত্যু উপস্থিত 
হয়েছিল? যখন সে তার সন্তানদেরকে বলল, ‘আমার পর তোমরা 
ইলাহের, আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাঈল ও ইসহাকের 
ইলাহের, যিনি এক ইলাহ । আর আমরা তারই অনুগত” ।” মুসা 
আলাইহিস সালাম মুসলিম হওয়ার শর্তে তার কওমকে আল্লাহর 
উর তাওয়াতল করতে রলেছেন। জরনাদ হয়ছে 
Gt AS UG SG Dl BE AS Of iE Gi) 
IAL: SAI 
“আর মুসা বলল, ‘হে আমার কওম, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি 
ঈমান এনে থাক, তবে তারই উপর তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা 
মুসলিম হয়ে থাক” ।$' ইউসুফ আলাইহিস সালাম মুসলিম হিসেবে 
মৃত্যু বরণের জন্য আল্লাহ নিকট দোয়া করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে: 
SHAT IT SEY Jol 4 SEES SU Se SE BS) 
(OO sl GL CLS FGI GA 3 gs Sl 2H; 


% সূরা বাকারা: (১৩৩) 


২ সূরা ইউনুস: (৮৪) 
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[\-+ is] 
“হে আমার রব, আপনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং 
স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও যমীনের 
সুষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক, আমাকে 
মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত 
করুন” ।?* ঈসা আলাইহিস সালামের সাথীগণ নিজেদের 
ইসলামের উপর ঈসা আলাইহিস সালামকে সাক্ষী বানিয়েছেন। 
ইরশাদ হচ্ছে: 
SAAT IE ST J Gla 2 IN il ie se SUB 
Lor ols IMHO Sr $b IEE hl sls all $e) 5 
অতঃপর যখন ঈসা তাদের পক্ষ হতে কুফরি উপলব্ধি করল, 
তখন বলল: ‘কে আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী হবে’? 
হাওয়ারীগণ বলল, ‘আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী । আমরা আল্লাহর 
প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা 
মুসলিম” ৯ 
আমরা দেখছি সকল নবী ও রাসূলগণ ইসলাম ধর্মের অনুসারী 
ছিলেন এবং তারা স্বীয় কওমকে তার দিকে আহ্বান করতেন, 
যার অর্থ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং সকল ইবাদত 


সূরা ইউসুফ: (১০১) 
* সূরা আলে-ইমরান: (৫২) 
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একনিষ্ঠভাবে তাকে উৎসর্গ কর। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত দীনের নাম হয় ইসলাম 
এবং তার অনুসারীদের নাম হয় মুসলিম । তাদের এ নামকরণ 
করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তাআলা বলেন: 
Hl 3 EAE Ie GF LEE Bee Fe TG LSeS5) 
HELO Sli ct Reed Ti Se 
[YA 
“আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা 
উচিৎ । তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন । দীনের ব্যাপারে 
তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি । এটা 
তোমাদের পিতা ইবরাহিমের দীন। তিনিই তোমাদের নাম 
রেখেছেন ‘মুসলিম’ পূর্বে" ।* আল্লাহ তাআলা এ দীন ব্যতীত 
কোন দীন গ্রহণ করবেন না । ইরশাদ হচ্ছে: 
পা 2 5S 3 35 2 FE SE Gs LY GE ES 5) 
[Ae dls JNO 
“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায়, তবে তার কাছ 
থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে 
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে” ।$5 আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য 


* সূরা হজ: (৭৮) 
* সূরা আলে-ইমরান: (৮৫) 
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ইসলামকে পছন্দ করেছেন এবং আমাদের জন্য আমাদের দীনকে 
পূর্ণ করে দিয়েছেন । ইরশাদ হচ্ছে: 
4 ০৮55 ন লন এ, > | এ চন) 
[Yr sSUN OO Ws | 
“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং 
তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের 
জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে” ।$€ আল্লাহ যাকে 
দেন। ইরশাদ হচ্ছে: 

[co eI (OLD 5S EAS AG HT 5 
Bie SCO গ আল্লাহ তাআলা মুসলিম না হয়ে মৃত্য 
OANA AL: 

[ee idl J] 1 
“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর 
তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেও না”।$₹ আমি মুসলিম, 


* সূরা মায়েদাহ: (৩) 
” সূরা আনআম: (১২৫) 
₹ সূরা আলে-ইমরান: (১০২) 
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আমার আত্মসমর্পণ আল্লাহর সমীপে, তার সকল বিধান মেনে 
নিলাম, এ ছাড়া বিধর্মী সকল বিধান, উৎসব ও ইবাদত প্রত্যাখ্যান 
করলাম । আমার সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য 
উৎসর্গ । ইরশাদ হচ্ছে: 
A dd I © Sell 5 4 IE45 SUES S55 SS Fy 
[YY oe eS © SLAM; El DL 
“বল, ‘নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও 
আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব। তার কোন 
শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর 
আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম” ।$ 
মুসলিম ভাই, পৃথিবীতে দু’প্রকার দীন রয়েছে: (ক). মানব রচিত 
দীন (খ). আসমানী বা ওহী নির্ভর দীন। (ক). মানব রচিত দীন 
যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ ও অগ্নিপূজক ইত্যাদি৷ (খ). আসমানী দীন 
যেমন ইহুদি, খৃস্টান ও ইসলাম। মানব জাতির হিদায়েত ও 
কল্যাণের জন্য আল্লাহ তাআলা সকল নবী ও রাসূলকে এ দীনসহ 
প্রেরণ করেছেন। ইহুদি-খৃস্টানদের দীন আজ বিকৃত, রহিত ও 
মানব রচিত দীনের ন্যায় প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহর নিকট তার কোন 
মূল্য নেই । আল্লাহ আমাদেরকে সর্বোত্তম দীন, সর্বোত্তম কুরআন 
এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল দান করেছেন। আসুন আমরা দীন 


* সূরা আনআম: (১৬২-১৬৩) 
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ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে 

অঁকড়ে ধরি, পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করি এবং কাফের 

মুশরিকদের সঙ্গ ত্যাগ করি, তাদের কৃষ্টি-কালচার পরিহার করি। 

আল্লাহ আমাদেরকে তার নিকট আত্মসমর্পণকারী ও একনিষ্ঠভাবে 

সকল ইবাদত উৎসৰ্গকারী হিসেবে কবুল করুন । আমীন। 
সমাপ্ত 
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